
 

একজন আদর্শ শিক্ষার্থী ও তাদের বৈশিষ্ট্য 

 

বর্ত মান প্রতিযোগিতামলূক বিশ্বে একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান অর্জ ন নয়, একজন শিক্ষার্থীকে 
হতে হয় নৈতিকতায় পরিপূর্ণ, দায়িত্ববান ও আত্মনিয়ন্ত্রিত। আদর্শ শিক্ষার্থী সেই ব্যক্তি, যিনি শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ধাপে নিজের 
কর্ত ব্য সম্পর্কে  সচেতন, সময়নিষ্ঠ, শঙৃ্খলাপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করে। 

একজন আদর্শ শিক্ষার্থীর মলূ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো— 

●​ অধ্যবসায় ও নিয়মিত পাঠচর্চ া 
●​ সময়ের প্রতি শ্রদ্ধা 
●​ শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রতি সম্মান 
●​ সততা ও নম্রতা 
●​ শঙৃ্খলা ও দায়িত্ববোধ 
●​ দলগত কাজ ও নেতৃত্বের দক্ষতা 

তবে একটি শিক্ষার্থী আদর্শ হয়ে উঠবে কিনা, তা অনেকাংশে নির্ভ র করে পরিবারের ভূমিকার ওপর। পরিবারই শিশুর প্রথম 
পাঠশালা। একজন মা-বাবা যদি শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলেন, সন্তানের প্রতি যত্নবান হন, সময় দেন এবং নৈতিক শিক্ষা দেন, 
তাহলে শিক্ষার্থীর ভিত গড়ে ওঠে মজবতুভাবে। পরিবারের সদস্যরা শুধু আর্থিক সহায়তাই দেন না, তারা মানসিক দিক থেকেও 
একজন শিক্ষার্থীর সবচেয়ে বড় শক্তি। 

আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র ভালো রেজাল্ট নয়, বরং আদর্শ মানব হয়ে সমাজে ভূমিকা রাখবে। এই গঠনে শিক্ষক, 
পরিবার ও শিক্ষার্থীর ত্রিমখুী সহযোগিতা অপরিহার্য। 

 

 

 

 


